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পৃষ্ঠা -02
কর অঞ্চল-বগুড়ার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Taxes Zone-Bogura)

কর অঞ্চল-বগুড়ার সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী:
জাতীয় রাজস্ব বোডের আয়কর অনুবিভাগের আওতাধীন কর অঞ্চল-বগুড়া এর প্রধান কাজ- নির্ধারিত বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা ও জয়পুরহাট সিভিল জেলায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা। কর যোগ্য আয় রয়েছে এরুপ করদাতাদের আয়কর রিটার্ণ দাখিল ও কর প্রদানে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করা। উল্লেখিত জেলা সমূহের উৎসে কর কর্তন ও জমাদানের বিষয়টি মনিটরিং এর মাধ্যমে কর  আহরণ নিশ্চিত করা। কর ফাঁকি উদঘাটনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিরোধপূর্ণ রাজস্ব আদায়ে ADR কার্যক্রম জোরদার করা।  এছাড়া সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন Stakeholder দের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং অংশীদারীত্ব বৃদ্ধি ও জরীপ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে করনেট সম্প্রাসারণ করে রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম গতিশীল রাখা।
সাম্প্রতিক বছরসমূহের প্রধান অর্জনসমূহঃ
(ক) বাজেট লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়ঃ
       (অংক সমূহ কোটি টাকায়)

	কর বর্ষ
	লক্ষ্যমাত্রা
	আদায়
	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আদায় বৃদ্ধির পরিমান
	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আদায় বৃদ্ধির হার 

	২০১২-১৩
	110
	১১৮
	--
	--

	২০১৩-১৪
	145
	১২৫
	৭
	৬%

	২০১৪-১৫
	177
	১৫৬
	৩১
	২৫%

	2015-16
	210
	194
	38
	24%

	2016-2017
	265
	235
	41
	21%

	2017-2018
	335
	300
	65
	28%

	2018-2019
	394.14
	403
	103
	34%

	2019-2020
	650
	413
	10
	2.5%


(খ) ইটিআইএন-এর তথ্যঃ
	কর বর্ষ
	নতুন রেজিস্ট্রেশন
	রি-রেজিস্ট্রেশন
	মোট ইটিআইএন

	
	
	
	

	২০১৩-২০১৪
	৬,৬৯৯
	২৫,০৩৯
	৩১,৭৩৮

	২০১৪-২০১৫
	৮,৬২১
	৩,১৩০
	১১,৭৫১

	2015-16
	10206
	855
	11061

	2016-2017
	42798
	456
	43264

	2017-2018
	20763
	263
	21026

	2018-2019
	22107
	111
	22218

	2019-2020
	36014
	24
	36038


(গ)
অফিস ভবনের জমি রেজিস্ট্রেশনঃ
কর অঞ্চল-বগুড়ার নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপনের লক্ষ্যে 24.75 শতাংশ খাস জমি জেলা প্রশাসক, বগুড়ার নিকট হতে হস্তান্তর দলিল সম্পন্ন হয়েছে। তৎসংলগ্ন আরো ২.৫০ একর জমি অধিগ্রহণের কায©ক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 
(ঘ) 
উপজেলা পর্যায়ে আয়কর অফিস স্থানান্তরঃ
উপজেলা পর্যায়ে মোট 05 টি সার্কেল অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে। 
(ঙ)
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানঃ
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
(চ)
ভ্যাট অনলাইন হেল্প ডেস্ক স্থাপনঃ
কর অঞ্চল-বগুড়ার কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে Stakeholder -দের ভ্যাট সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভ্যাট অনলাইন হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। 
এছাড়াও কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে করদাতাদের কর বিষয়ে পরামর্শ সহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে আয়কর মেলার আয়োজন করা হয় যার মাধ্যমে করদাতাদের পুরস্কৃত করা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কর বিষয়ক সেবা প্রদান করা হয়েছে। আয়কর মেলা 2019 এ রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে 19,030টি এবং আয়কর আহরিত হয়েছে 15.71 কোটি টাকা। 2019 এর আয়কর মেলায় অত্র কর অঞ্চলের অধিক্ষেত্রাধীন ৪টি জেলা থেকে 46,464 জন করদাতা আয়কর বিষয়ক সেবা গ্রহণ করেছেন। 732 জন করদাতাকে ইটিআইএন রেজিষ্ট্রেশন এর আওতায় আনা হয়েছে।
​​পৃষ্ঠা -03
সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ
ক) করদাতা অনুপাতে কর অফিসে জনবল স্বল্পতা;
খ) প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ও অবকাঠামোর অভাব;
গ) ডিজিটাল অর্থনীতিকে কর এর আওতায় আনার বিষয়ে সক্ষমতার অভাব; 

ঘ) আন্তঃ কর ব্যবস্থাপনায় তথ্য বিনিময়ের অপ্রতুলতা;
ঙ) ই-ফাইলিং ও উৎসে কর ব্যবস্থাপনাকে অটোমেশনের আওতায় আনার বিষয়ে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ;    
চ) কোভিড-১৯ মহামারীর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান অর্থবছরে অর্থনীতিতে স্বাভাবিক গতি প্রবাহ ব্যাহত হওয়ার আশংকা;
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজস্ব আদায়ের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়ায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের ধারায় অক্ষুন্ন রাখার চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে রাজস্ব আদায়ের জন্য কতিপয় সূনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নেয়ার বিষয়টি সবিনয় ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ 

ভবিষ্যতে জাতীয় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য অনলাইনে আয়কর রিটার্ণ দাখিল, তথ্য প্রযুক্তি(আইসিটি) অবকাঠামো বিনির্মান ও অটোমেশন কার্যক্রমসমূহ জোরদারকরণ, করনেট (ট্যাক্সনেট) সম্প্রসারণ, কর ফাঁকি রোধ এবং কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ, কর শিক্ষা, বিজ্ঞাপন এবং ট্যাক্স পেয়ার্স সার্ভিস, প্রয়োজনীয় উদ্যেগের মাধ্যমে উচ্চ আদালতে পেন্ডিং মামলাসমূহ নিষ্পত্তি ও সংশ্লষ্ট রাজস্ব আদায়, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) মাধ্যমে রাজস্ব আদায় জোরদার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।
2020-2021 অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ
· 2020-2021 অর্থবছরে কর অঞ্চল-বগুড়ার জন্য ধার্যকৃত 593.13 কোটি টাকা রাজস্ব আহরণ;
· কর প্রশাসনের আধুনিকায়ন ও করদাতা বান্ধবকরণ;

· ই-ফাইলিং পদ্ধতি বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে অনলাইনে আয়কর রিটার্ণ দাখিল বৃদ্ধি;
· ই-পেমেন্ট পদ্ধতিকে অধিকতর সম্প্রসারণ;

· উৎসে কর ব্যবস্থাপনাকে অটোমেশনের আওতায় আনা; 
· Secondary Information ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে আয়কর জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা;
· ADR এর মাধ্যমে বিরোধপূর্ণ দাবী আদায় জোরদার করন;
· সুপ্রীম কোর্টে অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
· বিভিন্ন প্রচারণা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন Stakeholder দের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং অংশীদারীত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করা।
পৃষ্ঠা -04
উপক্রমণিকা (Preamble)

কর অঞ্চল-বগুড়ার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগের অধীনস্থ কর অঞ্চল-বগুড়া এর পক্ষে কর কমিশনার, কর অঞ্চল-বগুড়া-
এবং
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগের সদস্য (কর প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) এর মধ্যে ২০২০ সালের  জুলাই মাসের ৩০ (ত্রিশ) তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত  হল।   
এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :
পৃষ্ঠা -05
সেকশন-১
কর অঞ্চল-বগুড়ার রূপকল্প (Vision) এবং অভিলক্ষ্য (Mission) অর্জনের জন্য কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলিঃ 
1.1 রুপকল্প (Vision) 
ন্যায়ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ ‍সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে আধুনিক ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ টেকসই আয়কর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা।
1.2 অভিলক্ষ্য (Mission) :
আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, যুগোপযোগী ও বৈশ্বিক উত্তমচর্চা অনুসৃত করনীতির মাধ্যমে কর বান্ধব কর প্রশাসন গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে যথার্থ ন্যায়ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ।
১.৩
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective):
 ১.৩.১।
ক) রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও রাজস্ব আহরন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকরন;


খ) করদাতা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং দক্ষ কর প্রশাসন গড়ে তোলা;


গ) করদাতাদের কর বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করে স্বেচ্ছায় কর পরিপালনে উৎসাহিত করা।
 ১.৩.২। আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহঃ



ক) সৃজনশীল কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে করদাতাদের উন্নত সেবা প্রদান;


খ) দক্ষতার সহিত রাজস্ব আহরন সম্পর্কিত ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা বাস্তবায়ন;


গ) মানব সম্পদের সুষ্টু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্যকর কর প্রশাসন গড়ে তোলা;


ঘ) তথ্য অধিকার ও স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করন;


ঙ) দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;


চ) কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;


ছ) আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;


জ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন;


ঝ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা;


ঞ) ইন্টারনেট বিলসহ অন্যান্য ইউটিলিটি বিল সময়মত পরিশোধ করা।
১.৪ 
কার্যাবলীঃ 
· নিবিড়ভাবে উৎসে কর কর্তন ও জমাদান প্রক্রিয়া মনিটরিং করা। এ লক্ষ্যে সাপ্তাহিক কর্মদিবসের ০১(এক) দিন সুনির্দিষ্টভাবে সকল কর্মকর্তাকে উক্ত কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা।
· অডিটসহ রাজস্ব সম্ভাবনাময় মামলাসমূহ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করে আদায়ের ব্যবস্থা করা।
· অবিতর্কিত বকেয়া দাবী আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও মহামান্য হাইকোর্টে চলমান মামলাসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ্যাটর্নী জেনারেল অফিসের সাথে যোগাযোগ পূর্বক  কার্যকর প্রচেষ্টা চালানো ও ADR পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করে নিষ্পত্তির চেষ্টা করা।
· চিঠি প্রেরণ, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও ব্যাক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ৬৪ ধারায় যথাসময়ে কর আদায় নিশ্চিত করা।
· কর ফাঁকি উদ্ধারে গঠিত গোয়েন্দা টীমের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক সবরকম কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
· স্পট এ্যাসেসমেন্ট এর মাধ্যমে করনেট সম্প্রসারণ করা ও রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করা
· কর অঞ্চল-বগুড়ার অধীন বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা ও জয়পুরহাট জেলার শিক্ষা অফিসারের নিকট হতে সব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার তালিকা সংগ্রহ করে শিক্ষকবৃন্দকে করনেটে অন্তর্ভূক্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহন করা 
· শিক্ষকবৃন্দসহ সব নতুন করদাতাদের সহজে ই-টিআইএন রেজিষ্ট্রেশনসহ অন্যান্য সেবা প্রদাণের লক্ষ্যে স্থাপিত ’’কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে’’   One Stop Service চালু করে সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করা 
· এবিষয়ে করদাতাদের অবহিত ও সচেতনতার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন,স্থানীয় টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন স্ক্রল,ব্যনার-ফেষ্টুন,মিডিয়া সংলাপ ও সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।
· অত্র কর অঞ্চলের স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা 
· মাসিক জেলা উন্নয়ন কমিটির সভায় কর অঞ্চলের একজন প্রতিনিধি নিয়মিত উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাসহ জনপ্রতিনিধিদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। 
· স্থানীয় সংসদ সদস্য, পৌরসভার মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সাথে সুসম্পর্ক ও তাদের মতামত ও অংশগ্রহন নিশ্চিত পূর্বক টিআইনধারী করদাতাদের রিটার্ন দাখিল নিশ্চিত করা ও Secondary Information ব্যবহারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত করা। 
· চেম্বার অব কমার্স ও অন্যান্য ব্যবসায়ী সংগঠনসহ বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে সুসম্পর্ক ও সুসমন্বয় বজায় রাখতে নিয়মিত সভা-সমাবেশ ও সোস্যাল ডায়ালগ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
· সার্কেল অফিসসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে কর মামলা নিষ্পত্তি ও কর আদায়ের সামগ্রিক কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা।
· অর্থ আইন-2020 এ আনীত পরিবর্তনসহ অফিস কার্যপ্রণালী ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ-কর্মশালার আয়োজন করা।
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